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গ্রােমর কথা, মেনর কথা
লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন থেকে মিলনমোড়ে আমাদের ফিল্ড 
অফিসে যাওয়ার অটোরিক্সার যাত্রাটা অনেক দিক থেকেই এখানকার শিশু শিক্ষার
পরিকাঠামোর একটা প্রতিচ্ছবি। মাঝে মাঝে ঝাঁকু নি যেমন খেতে হয়, তেমনি
আশার মুহূর্ত ও কিছু  কম নেই — ঠিক যেমন অটোয় যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ে
যায় সবজু মাঠ, বা যে�র �তায়া�া না কের ফুেট থাকা উজ্জ্বল বেুনাফুেলর �ঝাপ।

এখানে বাড়ি আর স্কু লের মধ্যেকার বিভাজনটা অনেক সময়ই ঝাপসা হয়ে যায়।
কোথাও দেখি শিক্ষিকার সবে-হাঁ টতে-শেখা ছোট্ট ছেলে বড় বাচ্চাদের সঙ্গে ক্লাসে
বসে, কোথাও আবার মাঠ থেকে ফেরার পথে মা উঁকি মেরে যান মেয়ের ক্লাসে।
দক্ষিণ বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার ছবি এখানকার নদীর মতোই — নিজের ধারায়
প্রবহমান।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (SSK) ব্যবস্থাটাকে কাছ থেকে বোঝার জন্যই আমরা
গিয়েছিলাম — যাতে আমাদের NRich ECCE প্রোগ্রামটি তাদের নির্দি ষ্ট
সমস্যাগুলো মেটাতে পারে, এবং আমাদের কন্টেন্টও সবচেয়ে কার্যকরীভাবে
স্কু লগুলিতে পৌঁছনো যায়। পরিকাঠামো ও সম্পদের হাজার খামতি চোখে পড়লো
ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের চোখেই দেখলাম আমাদের সহকর্মীরা একটা
অ্যাক্টিভিটি শুরু করতেই গোটা ক্লাসরুমের চেহারা কীভাবে বদলে গেলো। 

SSKগুলোতে NRich ECCE প্রোগ্রাম সবে শুরু হতে চলেছে, এই মুহূ র্তে  দাঁ ড়িয়ে
একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত — এখানকার ছোট ছোট পড়ুয়ারা তাদের কৌতূহল
মেটানোর রসদ খুঁজে পেতে চলেছে, আর সামর্থ্য ও সহায়তার অভাবে নিরুপায়
তােদর িশি�কারা �পেত চেলেছন সিত�কােরর দরকাির সাহায�।

– শ্রেয়সী দস্তিদার
     নিউজলেটার সম্পাদক 



চলতে চলতে শেখা 
গ্রামে কাজ করতে গিয়ে সবথেকে মূল্যবান শিক্ষা যদি কিছু  পেয়ে থাকি, তা হলো —
লক্ষ্য থেকে চোখ না সরিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেওয়া অত্যন্ত
জরুরি। পরিকল্পনা যতই ভালো হোক, ক্লাসরুমের বাস্তব পরিস্থিতি, শিক্ষার্থীদের
প্রতিিক্রয়া, আর কােজর জায়গার নানা চ�ােলঞ্জ ক্রমাগত সমন্বয় দািব কের।

এটা আরো বেশি করে টের পাই SSK স্কু লগুলো পরিদর্শন করতে গিয়ে। আমাদের
অ্যাক্টিভিটিগুলো স্কু লের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মিল রেখে যত্ন করে তৈরি করা হলেও,
সীমিত শিক্ষণ সম্পদের বাস্তবতায় দেখা গেল ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী অনেক বাচ্চার
প্রাথমিক অক্ষর পরিচয় বা ইংরেজির ভিত্তিজ্ঞানটুকু ও নেই। অর্থাৎ, তাদের আগে
একটা ন্যূনতম ভিত্তি তৈরি করে দিতে হবে, তারপর এগোনোর প্রশ্ন উঠবে। এরপরেই
আমরা রাস্তা সামান্য বদলে আমাদের ট্রেনারদের মাধ্যমে প্রোগ্রামটি পরিচালনার
সি�ান্ত িনই।

এই অভিজ্ঞতা থেকে যেটা শেখার, তা হলো যে কন্টেন্ট ডিজাইনই কার্যকরী
শিক্ষাদানের শেষ কথা নয়। যে পরিবেশে তা রূপায়িত হবে, বিশেষত সেখানে মানবীয়
সহায়তার মাত্রা কতটুকু  — সেটাও হিসেবের মধ্যে রাখতে হয়। সত্যিকারের প্রভাব
আসে সুচিন্তিত উপকরণের সঙ্গে সক্রিয় সহায়তা দেওয়া, ক্রমাগত মতামত চাওয়া,
এবং শিক্ষার্থীদের আসল চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রম তৈরি করার মধ্যে দিয়ে। 
 

- স্নেহা ঘোষ
    প্রজেক্ট লিড 



ত্রৈমািসক কােজর ঝলক
পাথরপ্রতিমা ব্লকের ৬৪টি ICDS (অঙ্গনওয়াড়ি) কেন্দ্রে এই জানুয়ারিতে শুরু হয়েছে
NRich ECCE-র প্রি-প্রাইমারি প্রোগ্রাম। আমাদের ৫ জন ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর ৫০
জন শিক্ষিকাকে সাহায্য করছেন প্রায় ৬৫০ জন বাচ্চার কাছে এই আনন্দে শেখার
কায�ক্রম �পৗ�েছ িদেত।

NRich ECCE-র হাত ধের অঙ্গনওয়ািড়েত নত�ন হাওয়া

মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেখা গেছে বাচ্চারা অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছে,
শিক্ষিকারা আরো উৎসাহ নিয়ে তাদের পড়াচ্ছেন, আর অভিভাবকেরাও এই প্রোগ্রাম
নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠছেন। রূপায়নের প্রতিটা দিক যাতে মসৃণভাবে চলে, সেজন্য
আমাদের ফ্যাসিলিটেটররা প্রতি সপ্তাহে স্কু লে গিয়ে সরাসরি প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, আর
বা�ােদর অগ্রগিত পয�েবক্ষণ করেছন।

আগামী কয়েক কোয়ার্টার ধরে আমরা ফ্যাসিলিটেটর ও শিক্ষিকাদের জন্য আরও
প্রশিক্ষণ কর্মশালা চালিয়ে যাব — যাতে ক্লাসরুমের শিক্ষা আরও উন্নত আর
কায�করী হয়।



ত্রৈমািসক কােজর ঝলক
NRich ECCE-র প্রাইমারি প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে স্কু লের প্রাথমিক ক্লাসের
পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে। মার্চ  মাসে এই প্রোগ্রামটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৪টি এবং
হাওড়া জেলার ২টি বেসরকারি স্কু লে চালু হয়েছে — শিক্ষিকাদের হাত ধরে তা পৌঁছে
যাে� �ায় ২,০০০ িশ�াথ�র কােছ।

বেসরকাির প্রাইমাির �� েল শুরু হেলা NRich ECCE

রূপায়েনর িতন স্তম্ভ:
অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে পড়ানো:
শিক্ষিকাদের জন্য রয়েছে ওয়ার্ক শপ,
যেখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো
হাতে-কলমে করে দেখানো হয়।
আমাদের ফ্যাসিলিটেটররা প্রতিটি
স্কু লে গিয়ে শিক্ষণ পদ্ধতি ও ক্লাসরুম
পরিচালনার �কৗশলও �দিখেয় �দন।

বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট: প্রতিটি
স্কু লে গিয়ে পড়ুয়াদের প্রস্তুতি এবং
প্রয়োজনের সঠিক মাপ নির্ধারণ করা
এবং সেই অনুযায়ী প্রোগ্রামের বিভিন্ন
অংশকে ঘষেমেজে আরও কার্যকর
করে �তালার জন�।

চ্যাটবটের মাধ্যমে সহায়তা:
শিক্ষিকাদের জন্য প্রযুক্তি-সংক্রান্ত
বেশ কিছু  ওরিয়েন্টেশন সেশন —
Glific চ্যাটবট ইন্টারফেস কীভাবে
ব্যবহার করতে হয় এবং
হোয়াটস্যাপের মাধ্যমে চাহিদামতো
অ্যাক্টিভিটি কীভাবে পাওয়া যায়,
সেগুেলা ভােলাভােব �বাঝােনা হয়।

মে মাসে আরও দু’টি স্কু ল এই প্রোগ্রামে
যোগ দেবে। আমাদের ফ্যাসিলিটেটররা
প্রতিটি স্কু লে বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট
করবেন — পড়ুয়ারা কতটা তৈরি,
কোথায় জোর দেওয়া দরকার, সেটা
বুঝে পাঠক্রমে দরকারমতো পরিবর্ত ন
করার জন�।



২০২৪ সালে পাথরপ্রতিমা গভর্নমেন্ট
আইটিআই কলেজে MPower প্রশিক্ষণ
শুরু হওয়া যাবৎ ১২টি ব্যাচে মোট ২০৫
জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বর্ত মান
ব্যাচ মে মাসে তাদের মূল্যায়ন ও
সাটি�িফেকশেনর জন� প্রস্তুিত িনে�।

ত্রৈমািসক কােজর ঝলক
জানুয়ারি-মার্চ  ২০২৬ কোয়ার্টারে পাথরপ্রতিমা গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজের ৮২
জন শিক্ষার্থী আমাদের MPower প্রোগ্রামের আওতায় তাদের কোর্স শেষ করেছেন।
MPower আমাদের কেরিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম, যা গ্রামীণ তরুণদের কম্প্যুটারে ও
চাকিরর প্রস্তুিতপেব�র দক্ষতা বাড়ােনার জন� নানা িবষেয় প্রিশক্ষণ �দয়।

দক্ষতার িবকােশ উজ্জ্বল ভিবষ�ৎ 

MPower প্রোগ্রামের যাত্রা শুরু হয়েছিল
২০২৩ সালে আমাদের মিলনমোড়
সেন্টারে, যেখানে এখন পর্যন্ত ১১টি
ব্যাচকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্ত মান
ব্যাচ জানুয়ারি-মার্চ  কোয়ার্টারে
আমাদের প্রশিক্ষক সন্তু মণ্ডল ও পিন্টু
বৈেদ�র ত�াবধােন �াস শুরু কেরেছ।

গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ নিউজলেটারে আপনাদের জানিয়েছিলাম —
পাথরপ্রতিমা আইটিআই-এর প্লেসমেন্ট ড্রাইভে আমাদের বেশ কিছু  MPower
প্রশিক্ষণাথ� ইিতমেধ�ই চাকিরর অফার �পেয়েছন।



ত্রৈমািসক কােজর ঝলক
আমাদের মিলনমোড় সেন্টারে NRich Kids Computer Course প্রোগ্রামের
উদ্দেশ্য ছোট বয়স থেকেই বাচ্চাদের কম্পিউটারের প্রাথমিক পাঠ  দেওয়া। এখানে
হাতে-কলমে শেখার সুযোগ থাকায় তারা অল্প সময়েই দক্ষ হয়ে উঠছে। বর্তমানে
দ্বিতীয় �থেক অষ্টম ��িণর ২টি ব�ােচর জন� স�ােহ দিুদন �াস চলেছ।

কম বয়েসই কম্প�ুটার সাক্ষরতার িভত গড়া

কিবোর্ডে  টাইপ করার অভ্যাস ও MS
Office-এর বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন শেখার
পাশাপাশি বাচ্চারা কোডিংয়ের কিছু
প্রাথমিক জিনিসও শেখে। কোর্স শেষ করার
পর বেশিরভাগ বাচ্চার মধ্যে কম্পিউটার
ব্যবহারে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস দেখা গেছে —
এই দক্ষতাগুলো ভবিষ্যতে তাদের
প্রতিেযািগতামলূক �ক্ষেত্র এিগেয় রাখেব।

কৌতূহল বাচ্চাদের সহজাত — প্রযুক্তির
ব্যাপারে কৌতূহল তার ব্যতিক্রম নয়। ২০২৪
সালে শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের
প্রশিক্ষক সুস্মিতা হালদার ও সন্তু মণ্ডলের
তত্ত্বাবধানে এখন পর্যন্ত NRich Kids
Computer Course-এর ৬টি ব্যাচ
সম্পন্ন হয়েেছ।

ভাববার বিষয়... 
২০২৫ সােল প্রকািশত এই সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে আসা
প্রাক-প্রাথমিক স্তরের মাত্র ১৫% শিশু জিনিসের মধ্যে সঠিকভাবে মিল খুঁজতে পারে;
মাত্র ৩০% বড়-ছোট চিনতে পারে। পাঠ্যক্রমে লক্ষ্যমাত্রা থাকা সত্ত্বেও বর্ত মান
অঙ্গনওয়াড়ি ECCE কার্যক্রমে ভিত্তিমূলক শিক্ষার মান যে বেশ নীচু , এই তথ্য তারই
ইঙ্গিত দেয়। এবং আমাদের জানান দেয় যে ভিত্তিমূলক সংখ্যাজ্ঞানের দিকে মনোযোগ
দেওয়া �কন এই মহু� েত�  খবুই জরুির।

https://www.godrejfoundation.com/blogs/fifty-years-of-anganwadis-are-they-effective-pre-schools


অনিশা গোলে | ট্রেনার ও কনটেন্ট ডেভেলপার 

কািলম্পং �থেক কলকাতায় �নেম আসার গল্পটা �শানাও।

আমি কািলম্পেঙর �সন্ট ি�েফন্স অ�াকােডিম �বািড� ং �� ল
�থেক মাধ�িমক পাশ কির — �সখােন আিম ��াট�স ক�াে�ন ও
�হড গাল� িছলাম। তার পর �জােসফস কনেভন্ট �থেক
উচ্চমাধ�িমক িদেয় �াতক স্তেরর পড়ার জন� কলকাতায় আিস।

Teach for India-তে ���ােসবী কােজর অিভজ্ঞতার পর
�থেকই আমার িশশুিশক্ষা আর এনিজওর কােজর প্রিত আগ্রহ
— আর �সই পথ ধেরই �পৗ�েছ যাই অন্তহীন আভা-�ত। ��নার
িহেসেব শুরু কের এখন কেন্টন্ট �ডেভলপােরর কাজ করিছ —
বাচ্চােদর জন� িশক্ষামলূক অ�াি�িভটি ও TLM �তির কির।

সীিমত সম্পেদর �াসরুেমর জন� অ�াি�িভটি �তিরর প্রিক্রয়াটা
�কমন?

প্রতিটা অ�াি�িভটি �তিরর শুরুেত আিম িনেজেক একটা সহজ
প্রশ্ন কির — ওই �াসরুেম যিদ আিম পড়াতাম, কীভােব
পড়াতাম? এই প্রশ্নটা �থেকই �াভািবকভােব চেল আেস িশশুর
কথা, িবষয়টার কথা, আর তারা �য পিরেবেশ �শেখ �সটার কথা
— আর �সখান �থেকই অ�াি�িভটিটা আকার �নয়। আিম
"�শােনা-বেলা-পেড়া-�লেখা-�বােঝা" ক্রমটা অনসুরণ কির, যা
বাচ্চােদর িনেজর গিতেত আিব�ার করেত, আর �খলার ছেল
িশখেত সাহায� কের।

অ্যাি�িভটির মলূ আইিডয়াটা চ�ড়ান্ত হেল �� লগুেলােত �দওয়ার
জন� র�ীন TLM বানােনা হয়, আর �তরী হয় িভিডও, অিডও ও
PDF -- �যগুেলা িশক্ষক-িশিক্ষকারা আমােদর WhatsApp
চ�াটবট Ask Abha-র মাধ�েম চািহদামেতা �পেত পােরন।

আভা-�ত কাজ করেত িগেয় এমন �কােনা অিভজ্ঞতা হেয়েছ যা
মেন দাগ �কেট �গেছ?

একটি কম সম্পদের �� েল এন্ডলাইন অ�ােসসেমেন্টর সময় িগেয়
�দিখ, বাচ্চারা তীব্র গরেম শুধ ুি�পেলর উপর বেস আেছ — তবু
তােদর মেুখ ঝলমেল হািস। ওই মখুগুেলা এখেনা আমার �চােখ
ভােস। �সিদন আমার িব�াস আরও দঢ়ৃ হয় �য উন্নত মােনর
িশক্ষা প্রিতটা িশশুর অিধকার — আর এই িব�াসই একজন
কেন্টন্ট �ডেভলপার িহেসেব আমােক এিগেয় যাওয়ার শি� �দয়।

টিম মেম্বারের সঙ্গে পরিচয় 

If you could change one
thing about the world
around you, what would
it be? 

I would reshape
education to build
conscious,
compassionate human
beings — not just
certified ones. 

পাহািড় কন�া, �পাষ�-অন্ত �াণ, ছড়া-বিলেয়, আইিডয়ার খিন, আর চলতা-িফরতা
এনািজ�  ট�াবেলট — এই হেলা আমােদর অিনশা �গােল।

পৃিথবীর একটা িজিনস
বদলােত পারেল ত�িম কী
বদলােত?

শিক্ষােক নত�ন কের গড়-
তাম — শুধু সাটি�িফেকট-
ধারী মানষু নয়, সেচতন ও
সহমম� মানষু �তিরর জন�।



তলিয়ে দেখা 
পাথরপ্রতিমার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা অনেকদিন
ধরেই সীমিত সম্পদ, অগোছালো রুটিন আর মুখস্থ-নির্ভ র পদ্ধতির মধ্যে আটকে
ছিল। এই শূন্যতা পূরণ করতে, এবং খেলা, পারস্পরিক আদান-প্রদান ও
অন্বেষণের মাধ্যমে শিশুদের আরও কার্যকরভাবে শেখানোর লক্ষ্যে চালু হয়েছে
NRich ECCE-র প্রি-প্রাইমারি প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামটি কীভাবে তৈরি হলো, তার
খািনকটা ঝলক এখােন �দওয়ার �চ�া কেরিছ আমরা।

শিক্ষার জগতে প্রথম পা দিয়ে নতুন জিনিস
শেখার মধ্যে যে বিস্ময় আর আনন্দ থাকে,
গ্রামবাংলার অধিকাংশ শিশুর কাছেই তা অধরা
থেকে যায়। স্বল্প-সামর্থ্যের স্কু লের শিক্ষিকাদের
কাছে খেলাভিত্তিক, বিকাশ-উপযোগী শিক্ষণ
পদ্ধতি অনুসরণের সুযোগ বা সহায়তা প্রায় নেই
বললেই চেল।

তাই যখন NRich ECCE-র মাধ্যমে একটি
সুগঠিত, কার্যক্রমভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি হাতে
আসে — যা ছোট বাচ্চাদের শেখার স্বাভাবিক
ধরনের সঙ্গে মিলে যায় — তখন তা গ্রহণ করার
উৎসাহ স্পষ্ট হেয় ওেঠ।

এই প্রোগ্রামে সহজলভ্য ও কম খরচের শিক্ষণ উপকরণ (TLM), সুপরিকল্পিত পাঠক্রম,
এবং ছড়া, গল্প বলা, সাজানো-মেলানো ও গোনার মতো আকর্ষণীয় কার্যক্রমের উপর
জোর �দওয়া হয়।

কয়েক মাসের মধ্যেই এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে উৎসাহজনক পরিবর্ত ন ধরা পড়ছে।
বাচ্চারা অনেক বেশি সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। কৌতূহল ও মনোযোগ বেড়েছে, মুখে
সাড়া দেওয়ার প্রবণতাও বাড়ছে। শিক্ষিকারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে TLM ব্যবহার করতে
শুরু করেছেন এবং তাদের রোজকার রুটিনে যোগ হয়েছে বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটির
মাধ�েম �শখােনার কাজটি।



“NRich ECCE প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে বাচ্চারা মূলত খাতায়
লেখার অভ্যাস করত আর বই থেকে ছড়া মুখস্থ করত। শেখার
ব্যাপারটা ছিল পুরোটাই মুখস্থ করার ক্ষমতানির্ভ র। এখন পার্থক্যটা
চোখে পড়ার মতো। ছবির কার্ড  আর TLM ব্যবহারের ফলে বাচ্চারা
ধারণাগুলো অনেক সহজে বুঝতে পারছে — শেখাটা এখন অনেক
বেিশ অথ�বহ হেয় উেঠেছ।

এখন ওরা বিভিন্ন জিনিস চটজলদি চিনতে পারে, দলে ভাগ
করতে পারে, আর যা শিখছে, তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ
খুঁজে পায়। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে দৈনন্দিন জীবনে
বাচ্চারা তাদের রঙের শিক্ষাকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে —
যেমন লাল জামা পরা বন্ধু কে চিনে নেওয়া। অঙ্গভঙ্গিসহ 
ছড়া বলতে ওরা দারুণ মজা পায়, এতে ক্লাসে অংশগ্রহণ 
বেেড়েছ আর সািব�ক �াণচাঞ্চল�ও অেনক �বেড় �গেছ।”

- রেণুকা হালদার, শিিক্ষকা,
ICDS কেন্দ্র নং ৩০০, দিক্ষণ রায়পরু

ICDS কেন্দ্রের শিক্ষিকারা আমাদের
সবচেয়ে বড় শক্তি। শিশুদের অনিয়মিত
উপস্থিতি, কার্যক্রমভিত্তিক পদ্ধতিতে
স্বাচ্ছন্দ্যের ফারাক, আর সময়ের
টানাটানির মধ্যেও তাঁ দের প্রচেষ্টা সত্যিই
অনুপ্রেরণাদায়ক — এবং আমাদের
আরও ভােলা করার উৎসাহ �দয়।

শিক্ষিকার কথা 

আগামী কোয়ার্টারগুলোতে আমরা ICDS কেন্দ্রে গিয়ে সরাসরি শিক্ষিকাদের
সমস্যার সমাধান করা ছাড়াও ক্লাসের অনুশীলনের ধারা আরও মজবুত করার
চেষ্টা করবো। লাগাতার উন্নতির জন্য ফিডব্যাক সংগ্রহের ব্যবস্থাও আরও
শক্তিশালী করা হেব।



২০২৪ সােলর অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন
রিেপাট� (ASER) অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২৪
সালের মধ্যে গ্রামীণ প্রি-প্রাইমারি স্কু লে ভর্তি র
হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২৪ সালে ৩
বছর বয়সী শিশুদের ৭৭.৪% (২০১৮ সালে যা
ছিল ৬৮.১%) এবং ৪ বছর বয়সী শিশুদের
৮৩.৪% (২০১৮ সালে ৭৬.০%) প্রি-প্রাইমারি
স্কু েল ভিত�  হেয়েছ।

প্রি-প্রাইমারি স্তরে ভর্তি র এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির
মানে গ্রামীণ এলাকায় ECCE-র প্রসার ক্রমশ
বাড়ছে — অর্থাৎ, প্রি-প্রাইমারি স্তরের শিশুদের
জন্য কার্যকর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে ভাবার ও তা
তৈির করার সঠিক সময় হেলা এখন।

আপনার �ছাট্ট অবদানও বড় পিরবত� েনর পেথ প্রথম আেলা হেত পাের।

ফোন করুন: +91 8100949642 /+91 8100949640 অনুদান: https://antahinabha.org/donate

যোগাযোগ করুন:  contactus@antahinabha.org ফলো করুন:

নিউজলেটার টিম: 
গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ: দিশা সুব্রমনিয়ম  | তথ্য সরবরাহ ও প্রতিবেদন: নরেন্দ্র মিদ্যা, স্নেহা ঘোষ, মেঘা
মালাকার, সুস্মিতা হালদার | ডিজাইন ও রূপায়ণ: অ্যালেক্সান্ডার দাস | সম্পাদক: শ্রেয়সী দস্তিদার  

শেষপােত... আশার আেলা

সঙ্গে চলুন!

https://www.linkedin.com/company/antahin-abha-foundation/posts/?feedView=all
https://www.instagram.com/antahin_abha/?hl=en
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086439638203
https://asercentre.org/aser-2024/
https://asercentre.org/aser-2024/
https://asercentre.org/aser-2024/
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